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িনশ্চয়ই আমরা এটা (পিবত্র েকারআনেক) মিহমান্িবত রজনীেত অবতীর্ণ কেরিছ । তুিম িক জান মিহমান্িবত রজনী কী?
মিহমান্িবত রজনী সহস্র মাস অেপক্ষা শ্েরষ্ঠ।  এেত েফেরশতাগণ ও রুহুল কুদ্স (িজবরাঈল) তােদর প্রিতপালেকর
অনুজ্ঞাক্রেম প্রত্েযক িবষেয়র আেদশসহ অবতীর্ণ হয়,এেত (রজনীেত)  ঊষার আিবর্ভাব অবিধ শান্িত (অবতীর্ণ হয়)।’

((সূরা ক্বাদর

এই সূরায় মহান ও বরকতময় রাত সম্পর্েক আেলাচনা করা হেয়েছ। সমগ্র িবশ্ব এই রাতিট এক আনন্দময় ইবাদত-বন্েদিগর
মধ্য িদেয় উদযাপন কের। এই রাত পৃিথবী এবং ঊর্ধ্বেলােকর মধ্েয একিট যথার্থ সংেযাগ স্থাপেনর সুবর্ণ সুেযাগ।
এই রােত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর পিবত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। মানব ইিতহােস এ এক অনন্য ঘটনা। েগাটা

মানবজীবেনর জন্য এ রাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাত। এ রােতর গুরুত্ব মানুেষর ধারণারও অতীত।

আিম কদেরর রাত্িরেত তা অবতীর্ণ কেরিছ’-পিবত্র কুরআেনর এই বাণীিট েয মহান ঘটনার সােথ সম্পৃক্ত তা আল্লাহ‘
তাআলার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আেলাকবর্িতকা েথেক উৎসািরত। এখােন জিমন ও ঊর্ধ্বেলােকর মধ্েয েফেরশতা ও রূেহর
চলাচল সম্পর্েকও আেলাকপাত করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ,‘েস রাত্ের েফেরশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্েযক কােজ তােদর
প্রিতপালেকর অনুমিতক্রেম।’এছাড়াও আেলাচনা করা হেয়েছ উষা বা প্রত্যুষকাল সম্পর্েক,যা সত্িযকারভােব পিবত্র
কুরআন,েফেরশতা ও প্রশান্ত আত্মার সােথ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআেনর ভাষায়,‘শান্িতই শান্িত,েসই রজনী ঊষার

আিবর্ভাব  পর্যন্ত’।

কদেরর  রাত  সম্পর্েক  পিবত্র  কুরআেনর  সূরা  দুখােনও  অনুরূপ  কথা  বলা  হেয়েছ  :  ‘আিম  েতা  এটা  অবতীর্ণ  কেরিছ  এক
মুবারক রজনীেত,আিম েতা সতর্ককারী। এই রজনীেত প্রত্েযক গুরুত্বপূর্ণ িবষয় স্িথরীকৃত হয়;আমার আেদশক্রেম,আিম
েতা রাসূল প্েররণ কের থািক েতামার প্রিতপালেকর অনুগ্রহস্বরূপ,িতিন েতা সর্বশ্েরাতা,সর্বজ্ঞ (আয়াত : ৩-৬)।
আর একথাও স্বীকৃত েয,এই রাত পিবত্র রমজান মােসর রাত। এ প্রসঙ্েগ সূরা বাকারায় বলা হেয়েছ :  ‘রমজান মাস,এেত



মানুেষর িদশারী এবং সৎপেথর স্পষ্ট িনদর্শন ও সত্যাসত্েযর পার্থক্যকারীরূেপ কুরআন অবতীর্ণ হেয়েছ।’(আয়াত :
১৮৫)। এ আয়াতগুেলা েথেক বুঝা যায় েয,কদেরর রাত েথেকই মহানবী (সা.)-এর ওপর পিবত্র কুরআন অবতীর্ণ হেত শুরু কের

এবং মানব সমােজর কােছ তা েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্ব তাঁর ওপর অর্িপত হয়।

েকােনা েকােনা হািদেস রমজান মােসর েশষ দশিদেনর একিট রাত,েকােনা েকােনা হািদেস ২১ রমজােনর রাতেক ‘লাইলাতুল
কদর’বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। েকােনা েকােনা হািদেস শেব কদর রমজান মােস,এর েবিশ আর িকছু বলা হয়িন। এই রাত হাজার

মােসর েচেয়ও শ্েরয়।

মানবীয়  বুদ্িধ-িবেবচনায়  মহত্তম  ও  শ্েরষ্ঠত্েবর  যতটা  ধারণা  করা  সম্ভব  এই  রাত  হচ্েছ  তার  সারাংশ।  কুরআন
মজীেদ  বলা  হেয়েছ  :  ‘আর  মিহমান্িবত  রজনী  সম্বন্েধ  তুিম  কী  জান?’  এ  রাত  এক  মহান  রাত।  েকননা,আল্লাহ  রাব্বুল
আলামীন  এই  রাতিটেক  তাঁর  কুরআন  নািযেলর  জন্য  মেনানীত  কেরেছন।  যােত  এর  আেলাকবর্িতকা  সমগ্র  িবশ্বচরাচের

ছিড়েয়  পড়েত  পাের  এবং  মানুেষর  জীবন  ও  িবেবক-িবেবচনার  ওপর  েখাদায়ী  শান্িত  িবস্তৃত  হয়।

শেব কদেরর এত অিধক গুরুত্ব এই কারেণ েয,এ রােত েয কুরআন অবতীর্ণ হেয়েছ তা িনেয় এেসেছ এক মহা আদর্শ। েয আদর্শ
হচ্েছ  এক   সার্িবক  মূল্যেবাধ  ও  গুণগত  মােনর  িভত্িত  এবং  এক  ব্যাপকতর  ৈনিতক  ও  সামািজক  আচরেণর  িবধান।  এই
কুরআনই মানবাত্মা এবং সমগ্র িবশ্েবর জন্য শান্িতর উৎস। শেব কদেরর আেরা একিট তাৎপর্যময় িদক হচ্েছ এই রােত
েফেরশতারা,িবেশষত িজবরাঈল (আ.) প্রথম অবতীর্ণ হন কুরআন িনেয়। েস রােত তাঁরা আসমান ও জমীেনর মধ্যবর্তী সকল

স্থানেক উৎসবমুখর কের েতােলন।

আজেক  বহু  প্রজন্ম  অিতক্রান্ত  হওয়ার  পরও  আমরা  যখন  পাশ্চাত্েযর  িদেক  তািকেয়  এই  মহান  ও  বরকতময়  রােতর  িদেক
দৃষ্িটপাত কির তখনও আমরা ঐ রােত পৃিথবীেত অনুষ্িঠত চমৎকার উৎসবিট অনুভব করেত পাির। এছাড়াও অনুভব করা যায়
কুরআন  নািযেলর  তাৎপর্য,মানবজীবেন  তার  সুদূরপ্রসারী  প্রভাব  ও  মূল্যেবাধ।  আর  তাই  এ  রােতর  এ  মহান  ঘটনার
প্রশংসা করেতই হয়। আর এ েথেকই আমরা িকছুটা উপলব্িধ করেত পাির কুরআেনর ঐ আয়াতিটর অর্থ : ‘আর মিহমান্িবত রজনী

’?সম্বন্েধ তুিম কী জান

ঐ  রােত  প্রিতিট  তাৎপর্যপূর্ণ  িবষয়  স্পষ্ট  ও  পৃথক  করা  হয়,নবতর  মূল্যেবাধ  ও  গুণগত  মান  িনর্ধািরত
হয়,জািতসমূেহর  ভাগ্য  িনর্ধারণ  করা  হয়।

মানুষ অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যবশত কদেরর এই গুরুত্বর্পূ ও তাৎপর্যপূর্ণ রাতেক উেপক্ষা করেত পাের। আর মানুষ যিদ
এই রাতেক উেপক্ষা কেরই তাহেল েস এমন এক সুখকর ও সুন্দরতম সুেযাগেক হারায়,যা আল্লাহ তােক িদেয়েছন। অর্থাৎ এই
উেপক্ষা  হেব  মানুেষর  জন্য  ইসলাম  প্রদত্ত  িবেবক-বুদ্িধ,পিরবার  ও  সমােজর  শান্িত  েথেক  বঞ্িচত  থাকা।  এই
বঞ্চনার পিরমাণ এত  েবিশ েয,বস্তুগত সভ্যতা আমােদর যা  িদেয়েছ তা  ঐ  বঞ্চনার ক্ষিত পূরেণর জন্য যেথষ্ট নয়।
বস্তুগত সভ্যতার এই যুেগ িবিভন্ন ক্েষত্ের উৎপাদেনর মাত্রা সর্েবাচ্চ হেলও এবং জীবন যাপেনর উন্নত উপায়-
উপকরণ  থাকা  সত্ত্েবও  মানবতা  চরম  দুঃখ-দুর্দশার  মধ্েয  িনপিতত।  একিদন  েয  দীপ্ত  আেলা  মানুেষর  আত্মােক
প্রজ্বিলত কেরিছল তা িনেভ েগেছ। ঊর্ধ্বজগেতর সােথ মানবতার েয স্বর্গীয় স্পর্শ েলেগিছল তা েযন লুপ্তপ্রায়
এবং অন্তর ও মন েথেক শান্িতর েয ধারা প্রবািহত হেতা তাও েযন অপসৃয়মাণ। েকােনা িকছুই আত্মার সুখ,স্বর্গীয়

দীপ্িত ও উন্নত মিহমার অভাব পূরণ করেত পাের না।



ঈমানদার  মুসলমান  িহসােব  আমরা  শেব  কদরেক  অবজ্ঞা  করেত  পাির  না।  মহানবী  (সা.)  এ  রাতিট  সহজ  ও  উপেভাগ্য  কের
উদযাপেনর জন্য আমােদর িনর্েদশ িদেয়েছন। িতিন প্রিত বছর এই রাতিটেক ইবাদত-বন্েদিগর মধ্েয িদেয় অিতবািহত
করেত বেলেছন। িতিন বেলেছন,রমজােনর েশষ দশ রােত শেব কদর অনুসন্ধান কর। িতিন আেরা বেলেছন,কদেরর রাত েয ইবাদত-

বন্েদিগর মাধ্যেম অিতবািহত কের আল্লাহ তার গুনাহ মাফ কের েদন।

ইসলাম েকবল অনুষ্ঠােনর সমষ্িট নয়। মহানবী (সা.) সুস্পষ্টভােব বেলেছন,ঐ রােতর ইবাদত-বন্েদিগ হেত হেব ঈমােনর
সােথ  ও  িনেবিদতিচত্েত  ।  তাহেল  একজন  বান্দা  ঐ  রােত  সংঘিটত  ঘটনার  সুদূরপ্রসারী  প্রভাব  কী  তা  পূর্ণভােব

উপলব্িধ  করেত  পারেব।

ইসলােমর চিরত্র গঠন পদ্ধিত ব্যক্িতর ঈমানিভত্িতক ইবাদত-বন্েদিগ এবং তার অন্তর ও িবেবেক প্রিতষ্িঠত সত্েযর
সােথ  সম্পৃক্ত।  এই  পদ্ধিতেত  ইবাদত  মানুেষর  অন্তর,মন  ও  আত্মায়  সত্েযর  পূর্ণ  সেচতনতা  বজায়  রাখার,সুস্পষ্ট
করার ও দৃঢ়তর করার উপায় িহসােব িবেবিচত। আর এই পদ্ধিত সত্যেক পুনরুজ্জীিবত করার সর্েবাত্তম মাধ্যম িহসােব
প্রমািণতও  হেয়েছ।  ইবাদত-বন্েদিগর  এই  পদ্ধিত  ব্যিতেরেক  ব্যক্িত  বা  সমাজ  জীবেন  সত্য  প্রিতষ্ঠা  এবং  তােত
প্রেয়াজনীয়  প্রাণ  সঞ্চার  সম্ভব  নয়।  তাই  এই  মহিমান্িবত  রজনীর  বার্িষকী  এবং  ঈমান  ও  িনষ্ঠাপূর্ণ  ইবাদাত-

বন্েদিগর সংেযাগই হচ্েছ মানব জীবেনর সার্িবক সাফল্য ও ইসলামেক সমুন্নত করার পদ্ধিত।

 


